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বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে L-410 পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে।
সুধিমন্ডলী,
উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আজ বিমান বাহিনী বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে ৩টি L-410 পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান। ইতোপূর্বে পরিবহন বৈমানিকগণ PT-6 বিমানে উড্ডয়ন সম্পন্ন করে T-37 বিমানে উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। এরপর পরিবহন বিমানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন, যা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষে। 

L-410 অন্তর্ভুক্তির ফলে এ ব্যয় হ্রাস পাবে। পরিবহন বিমানের বৈমানিকগণ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের বিমান বাহিনীর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। অবতরণের ক্ষেত্রে এই বিমানে অধিক সুবিধা থাকায় অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

আমার প্রত্যাশা, এই বিমান অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, টহল, আকাশপথে জরিপ ও প্যারা ট্রুপিং পরিচালনার পাশাপাশি বিমান বাহিনীর সার্বিক পরিবহন সামর্থ্যকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিবে। উড্ডয়নকে আরও নিরাপদ করবে।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক বিবেচনায় রেখে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আধুনিক, শক্তিশালী, পেশাদার ও চৌকস বিমান বাহিনী গড়ে তোলার।
জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালেই সে সময়ের অত্যাধুনিক MiG-21 যুদ্ধ বিমানসহ AN-24 ও AN-26 পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে এদেশে একটি আধুনিক বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।
দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা, সমুদ্রসীমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে জাতির পিতা চট্টগ্রামে জহুরুল হক ঘাঁটির গোড়াপত্তন করেন। গত বছর ৮ নভেম্বর আমরা এ ঘাঁটিকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেছি।
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা বিমান বাহিনীর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। ২০০০ সালে বিমান বাহিনীতে ৪র্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক MiG-29 যুদ্ধ বিমান, বড় পরিসরের C-130 পরিবহন বিমান এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‌্যাডার সংযোজন করা হয়। 

২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর আমরা বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী, দক্ষ এবং আধুনিক করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেই। ইতোমধ্যে সংযোজন করা হয়েছে অত্যাধুনিক F-7BG1 যুদ্ধ বিমান। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আমরা বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র Surface to Air Missile সংযোজন করেছি। 

তাছাড়া F-7 যুদ্ধ বিমানসহ সব ধরণের বিমান, র‌্যাডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওভারহোলিং এর লক্ষ্য নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার। 
ইতোমধ্যে মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ারিং এন্ড ওভারহোলিং (এমআরও) প্ল্যান্টে F-7 যুদ্ধ বিমানের ওভারহোলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। Mi সিরিজ হেলিকপ্টার ওভারহোলিং এর জন্য এমআরও ইউনিটের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ সকল স্থাপনা বিমান বাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। এর মাধ্যমে আমরা বিদেশী বিমান বাহিনীর বিমান ও হেলিকপ্টারের ওভারহোলিংয়ের কাজও সম্পন্ন করতে পারবো, যা আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি নতুন খাতের সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।
আমরা কক্সবাজারে একটি পূর্ণাঙ্গ বিমান ঘাঁটি স্থাপন করেছি। আমাদের সমুদ্রসীমার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের আকাশসীমা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি বলে কক্সবাজারে একটি নতুন এয়ার ডিফেন্স র‌্যাডার স্থাপন করা হয়েছে। 

বিমান ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুরেও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন র‌্যাডার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কেনা হচ্ছে ডিজিটাল ককপিট বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিমান। ইতোপূর্বে আমরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমির জন্য PT-6 প্রাইমারী প্রশিক্ষণ বিমান এবং K-8W জেট প্রশিক্ষণ বিমান ক্রয় করেছি। শীঘ্রই রাশিয়া থেকে লোন প্রটোকল এর আওতায় YAK-130 এ্যাডভান্সড্ জেট ট্রেইনার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে। 

রাশিয়া থেকে ইতোপূর্বে আমরা ৩টি Mi-171SH হেলিকপ্টার ক্রয় করেছি। লোন প্রটোকলের আওতায় সম্প্রতি আরও ৫টি Mi-171SH হেলিকপ্টারের মধ্যে ৪টির অন্তর্ভূক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টি শ্রীঘ্রই অন্তর্ভূক্ত হবে। এছাড়া ১টি Mi-171E হেলিকপ্টার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি Maritime Search & Rescue কে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২টি Agusta Westland  হেলিকপ্টারও বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হতে যাচ্ছে।
সুধিমন্ডলী,
ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আওতায় আমাদের সরকার সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা তিন বাহিনীর সদস্যদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছি। চাকুরীর সময়সীমা বাড়িয়েছি। প্রয়োজনীয় জনবল, স্থাপনা, নতুন নতুন ইউনিট বৃদ্ধি করেছি। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আজ দেশের জনগণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আজ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বিশ্বের যেকোন দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের বাহিনীসমূহের সাফল্য বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।
বর্তমানে বিমান বাহিনীর কন্টিনজেন্ট কঙ্গো ও মালিতে জাতিসংঘ মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। শীঘ্রই ১১০ সদস্যের বিমান বাহিনীর আরও একটি কন্টিনজেন্ট ৩টি হেলিকপ্টারসহ হাইতিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অধিক অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় দ্রুততম সাড়াদানের ক্ষেত্রে আমাদের বিমান বাহিনী দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব পরিমন্ডলেও সুনামের স্বাক্ষর রাখছে। ভারতের ভূজে, পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ভূমিকম্প পরবর্তী ত্রাণ কার্যে এবং শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে সুনামী পরবর্তী ত্রাণ কার্যে আমাদের বিমান বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। 
গত ২৫ এপ্রিল নেপালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দ্রুততার সাথে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। পাশাপাশি নেপালে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের দেশে নিয়ে এসেছে।
প্রিয় বৈমানিকগণ,

আমাদের রয়েছে প্রশিক্ষণের অবকাঠামোগত সুদৃঢ় ভিত্তি। মান ও দক্ষতায়ও আমরা কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। তাই আমি আপনাদের উপর পূর্ণ আস্থাশীল। কোন রকম বড় ধরণের দুর্ঘটনা ছাড়া গত ২০ বছরে জাতিসংঘ মিশনে আমাদের বৈমানিকগণ প্রায় পঞ্চাশ হাজার উড্ডয়ন ঘন্টা সম্পন্ন করেছেন। যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় পেশাগত অর্জন।
মনে রাখবেন, সুপ্রশিক্ষিত, পেশাদার ও দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত সাহসী বৈমানিক হিসেবে বাংলাদেশ কিংবা আন্তর্জাতিক যেকোন আকাশসীমায় আপনাদের সুদৃপ্ত বিচরণ আমাদের জাতিগত উৎকর্ষেরই পরিচয় বহন করে।
প্রিয় বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,
পরিশ্রম, পেশাগত দক্ষতা ও সততার কোন বিকল্প নেই। তাই সর্বোচ্চ শৃংখলা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে আপনাদের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে মনোনিবেশ করতে হবে। সমরে আপনারা হয়ে উঠুন আকাশসীমার অতন্দ্র প্রহরী; আর প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের বন্ধু। 
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকসহ অসংখ্য বীরের ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। তাঁদেরই অনুগামী হিসেবে আপনারা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবেন, এই প্রত্যাশা করছি।
আমি আশা করি, জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় সংগৃহীত এই মূল্যবান L-410 বিমানের উড্ডয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে আপনারা সর্বোচ্চ যত্নবান হবেন। 
প্রিয় সুধিমন্ডলী,
আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের কল্যাণ ও এই বাহিনীর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। উন্নয়নের এ ধারা সবসময়ই অব্যাহত থাকবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বিমান বাহিনীকে আরও আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৌশলগত দিক থেকে একটি সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ। 
আজকের এই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।
আমি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সকল সদস্যের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
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